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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
88 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা { •भ नश्iाँ
তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাথর। এবার পড়েছি পাথার ॥” ইত্যাদি আহা এইরূপ একপ্ৰাণতা, এইরূপ তন্ময়ত, এইরূপ গভীর ভাবুকত গ্ৰাম্যকবিতার মধ্যে কেবল গুরুসত্য গীতেই শোভা পায়। একচাখে দৃষ্টি না হইলে আর পাথরে পড়িয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, তাই নিরক্ষর কবি গাইল, “একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি” ।
একদিন চৈত্রমাসের দিব্যাবসানে আমি কোন কাৰ্য্য উপলক্ষে আমার জন্মভূমি শিঙ্গ-শুলপুরের নিকটবৰ্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় একজন দশমবর্ষবয়ঃক্রম নমঃশূদ্রশিশু একটি গুরুসত্য গান গাইয়া গোরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, গীত শুনিয়া আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া তাহার সঙ্গে চণ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম আজ প্রসঙ্গাধীন সেই গীতটি উদ্ধত করিয়া গুরুসত্য সঙ্গীতের কবিতা পাঠকের সম্মুখে ধরিব । যথা
২ । “আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।
আমি প্ৰভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে জাহির, রে সম্মুখে জাহির ॥ ৬ ফুল ঝরে পাখী উড়ে পাতায় শিশির গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির, দয়াল আলোক শশীর । তাই ভেবে কান্দে ঈশান যাতনা গভীর, বড় যাতনা গভীর ৷” একে বালকণ্ঠ, তাহাতে গুরুসত্য সঙ্গীতের সেই আবেগময়ী মনোমুগ্ধকর সরল প্রাণম্পর্শী সুরা-তাহার উপর ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বর্ণনায় আমাকে প্রকৃতই তন্ময়ত্ব শিক্ষা দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্যসঙ্গীত-গায়কগণের বড় ভক্ত হইয়া উঠিলাম।
পাঠক মহাশয় নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট ইত্যা অপেক্ষী উচ্চধরণের সর্বজনীন বিশ্বময় সৌন্দৰ্য্য অস্পৃহাশক্তি আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন ? বিশ্বাস সে হৃদয়ে ঘনীভূত, ভক্তি সে হৃদয়ে শতমুখী। প্ৰকৃতির প্রিয়পুত্র এই নিরক্ষর কবিস্তৃদয়কে ধন্য! কাব্যর সগ্ৰাহী ভাবুক গুরুসত্যপথাবলম্বী এই নিরক্ষর কবি-শিষ্যগণকে ধন্য!
৩। জীবনে নাই রে আশা, কর শ্ৰীগুরুচরণ ভরসা, ও তোর মাটির দেহের নাই ভরসা।
ও মন এই দেহের গুমর মিছে, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে, কালশমনে ফাঁদ পেতেছে ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা। ও মন ভাই বল বন্ধু বল, সময়ে সকলি ভালগুরু বিনে এ সংসারে কে করবে। আর জিজ্ঞাসা। ও মন অষ্টম জনে কাষ্ঠ নেবে, মেটো ঘড়া সঙ্গে দিবে। দু’জনাতে কঁাদে লবে, নদীর কুলে দিবে বাসা। ৪ । এই ভাবে গুরুর চরণ তরণী করে নেও না । শ্ৰীগুরুকাণ্ডারী ক’রে নিত্যধামে যাও না ।
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